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সেমিনারে বক্তারা

ভারতের সঙ্গে আলোচনায় দেশের স্বার্থকে গুরুত্ব দিন
 কূটনৈতিক প্রতিবেদক 

স্বাধীনতা সংগ্রামে সহযোগিতা করার ফলে শুধু আবেগ নয় বরং দেশের স্বার্থকে গুরুত্ব দিয়েই ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের শীর্ষ নেতাদের আলোচনায় বসা উচিত। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিংয়ের সফরকে সামনে রেখে গতকাল বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সেমিনারে বক্তারা এ কথা বলেন।
বক্তারা বলেন, বৈদেশিক সম্পর্কের ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্য না থাকায় দরকষাকষিতে দেশ প্রত্যাশিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারছে না। ভারতের মতো দেশগুলো এর সুযোগ নিচ্ছে।
সাউথ এশিয়া ইয়ুথ ফর পিস অ্যান্ড প্রসপারিটি সোসাইটি আয়োজিত 'আপকামিং মনমোহনস ভিজিট: ভেরাসিটি অ্যান্ড প্রসপেক্টস' শীর্ষক সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ড. দিলারা চৌধুরী। সেন্টার ফর ফরেন অ্যাফেয়ার্স স্টাডিজের চেয়ারম্যান রাষ্ট্রদূত আশফাকুর রহমানের সভাপতিত্বে বক্তব্য দেন সাংবাদিক জগলুল আহমেদ চৌধুরী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ফরিদুল আলম, ডেইলি স্টারের প্রতিরক্ষা ও কৌশলগতবিষয়ক সম্পাদক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) শাহেদুল আনাম খান, নিউ নেশনের সম্পাদক মোস্তফা কামাল মজুমদার, নিউ এজের সম্পাদক নূরুল কবীর ও ডেইলি সানের সম্পাদক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন।
অধ্যাপক দিলারা চৌধুরী তাঁর মূল প্রবন্ধে বলেন, গত চারদলীয় জোট সরকারের আমলে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক স্থবির হয়ে পড়েছিল। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার গঠনের পর ভারতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতাদের গ্রেপ্তার করে হস্তান্তর করাসহ বিভিন্ন উদ্যোগে ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নয়ন হয়।
সাংবাদিক জগলুল আহমেদ চৌধুরী বলেন, ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ককে সার্বিকভাবে না দেখে ইস্যুভিত্তিক দেখতে হবে।
অধ্যাপক ফরিদুল আলম বলেন, 'ভারতের সঙ্গে সম্ভাব্য চুক্তিগুলোর বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে এখনো কিছু জানানো হচ্ছে না।' তথ্য অধিকারের যুগে এমন লুকোচুরির সমালোচনাও করেন তিনি।
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) শাহেদুল আনাম খান বলেন, 'জনগণকে সব কিছু অবহিত করেই সরকারকে এগিয়ে যেতে হবে।'
মোস্তফা কামাল মজুমদার বলেন, 'নদ-নদীগুলোর পানিবণ্টন বিষয়ে চুক্তির ব্যাপারে বাংলাদেশকে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে।'
নূরুল কবীর বলেন, 'মনমোহন সিংয়ের সফর নিয়ে আমরা অবশ্যই আশাবাদী। কিন্তু আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।' তিনি বেহাল সড়ক ব্যবস্থার দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, 'আবুল হোসেনের মতো যোগাযোগমন্ত্রী থাকলে জাতীয় ঐকমত্য হলেও ট্রানজিট বাস্তবায়ন হবে না।'
এ দেশের কূটনীতিকদের দক্ষতার সমালোচনা করে সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বলেন, 'আমাদের কোনো পররাষ্ট্রনীতি নেই, ভারত বিষয়ে নীতি নেই। বর্তমান সরকারের পররাষ্ট্র বিষয়ে অবস্থানপত্র চাইলে পাওয়া যাবে না।'
